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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি S ዓ S
সাধনাই ছিল তার সবার সেরা যুক্তি।
আকস্মিক বেকারির অসহ্য চাপে সাধনার সাময়িক উন্মত্ততা সামলাতে হবেই, যেভাবে হােক ঠেকাতে হবেই তার নিজেকে ধ্বংস করার সঙ্গে স্বামীপুত্ৰ সংসারটাও ধ্বংস করে দেওয়া। বিশ্বর মার গয়না নেওয়া উচিত কী অনুচিত সে বিবেচনার সুযোগ পাবে অনেক, সাধনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে না করলে সারা জীবনটাই তাদের যাবে ভেস্তে।
শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার এই হিসাবটাই সাধনা দিয়েছে ভেস্তে।
সাধনা এক রকম তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে অতটা বিগড়ে সে যায়নি, এত বেশি অসহ্য তার হয়নি। স্বামীর বেকান্বত্বের দুর্দশা যে আত্মহারা হয়ে হল ছেড়ে দিয়ে সে ভেঙে পড়বে। তার জন্য বিশ্বর মার গয়না নেবার কোনোই দরকার ছিল না রাখালের }
শুধু তাই নয়। যেদিক দিয়ে যেভাবে তার উচিত ছিল অবস্থােটা সহনীয় করতে সাধনাকে সাহায্য করা, সেদিক দিযে সেভাবে কোনো সাহায্যই সে করেনি তাকে। তাকে নরম জেনে দুর্বল জেনে তেমনি রেখে দিতে চেয়েছে। চরম দুদিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এতটুকু ভাগাভাগি করতে চায়নি বঁাচার ও বঁচাবার দায়িত্ব, স্বামীত্বের অহংকারে আগের মতোই সাধনাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে জীবনসংগ্রামের সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে। একাই সে দিবারাত্রি ভেবেছে কীসে কী হবে। আর কীভাবে কী করা যাবে, অথচ বিশেষ কিছু করতে না পেরেও দাবি ঠিক খাড়া রেখেছে যে যতটুকু সে করতে পারে তাই মানতে হবে সাধনাকে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শাস্তভাবে সমস্ত নতুন দুঃখকষ্ট সয়ে যেতে হবে।
সেই একমাত্র রক্ষাকর্তা সাধনার। তাকে রক্ষা করার জন্য যে অমানুষিক চেষ্টা আর পরিশ্রম সে করে চলেছে তাতেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সাধনার।
আর কিছুই তার করার দরকার নেই। কৃতজ্ঞ থাকবে। আর নীরবে অবিচলিতভাবে সব সয়ে যাবে। তার না জানলেও চলবে সমস্যাটা কী এবং তার ভারটা লাঘব করতে কিছু না করলেও
bo |
সাধনারও যে প্রয়োজন আছে নতুন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করা, এটা সে খেয়ালও করেনি !
এই ঘরের কোণে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করতে করতে আশেপাশের জীবনের বাস্তবতা থেকে সাধনা নিজেই ধরতে পেরেছে এবার তারও একটু বদলানো দরকার, শুধু আগের দিনের শোকে কাতর হয়ে থাকলে চলবে না। নিজের প্রয়োজনে নিজের তাগিদেই সাধনা হতাশাকে ঠেকিয়েছে, খানিকটা বদলে দিয়েছে নিজেকে ।
সে তাই কৃতজ্ঞতা পায়নি। সাধনার। তাকে শুধু ক্ষমা করে মেনে নিয়েছে। বিশুর মাের গয়না বেচা টাকা রোজগারের উপায়ে লাগিয়ে ক্ৰমে ক্ৰমে অবস্থার খানিকটা উন্নতি করেও সে সাধনার কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না। সে তাকে শেখায়নি মিলেমিশে চরম দুৰ্গতিকে
আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তার পাশে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন।
অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধনাকে এটা বুঝতে হয়েছিল--একা একা। ঙ্গে শুধু আপাস করেছিল। রাখালের সঙ্গে নয়, বাস্তবতার সঙ্গে। রাখাল কীভাবে প্ৰাণপাত করে নিজের বিবেককে পর্যন্ত বাঁধা রেখে সর্বনাশের মোড় ঘুরিয়েছে, দুরবস্থাকে আয়ত্ত করেছে, সে জন্য মাথাব্যথা নেই সাধনার।
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